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বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭-১৮ (খসড়া)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার সংখ্যা: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
প্রতিবেদনাধীন বছর:  ২০১৭-১৮
                        



 
1. সংস্থা পরিচিতি

দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ, সমন্বয় সাধন ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা পৌঁছে দিতে সরকার গত ৩১ জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অধীনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। মাঠ পর্যায়সহ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের আওতায় মোট ৭৫৬টি পদ সৃষ্টি করা হয়। গত ০৭/১২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ৬৫৩ নং স্মারক মূলে আরও ১১১২ টি পদ সৃজনে অনুমতি পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে আইসিটি অধিদপ্তরের আওতাধীন জেলা পর্যায়ে ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং উপজেলা পর্যায়ে ৪৮৮টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় সহজে সেবা পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে এ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অধিদপ্তরের ৬৪টি জেলা কার্যালয় এবং ৪৮৮টি উপজেলা কার্যালয় স্থাপনের পর এ সকল কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র প্রেরণ নিশ্চত করা হয়েছে। বর্তমানে এ অধিদপ্তরে প্রেষণে কর্মরত ৭ জন সহ মোট ২০৫ জন্য ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা, ০১ জন ২য় শ্রেণির, ৬৯ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী এবং আউটসোসিং এর মাধ্যমে ৩১ জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীসহ সর্বমোট ৩০৬ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী কর্মরত আছেন। 
2. iƒcKí (Vision)

জনগণের দোরগোড়ায় ই-সার্ভিসের মাধ্যমে জ্ঞান-ভিত্তিক অর্থনীতি, সু-শাসন ও টেকসই উন্নতি নিশ্চিতকরণ।
3. Awfj¶¨ (Mission)


উচ্চ গতির ইলেক্ট্রনিক্স যোগাযোগ, ই-সরকার, দক্ষ তথ্য প্রযুক্তি মানবসম্পদ উন্নয়ন, সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য প্রযুক্তিগত নিত্য-নতুন ধারণা বাস্তবায়ন, কার্যকর সমন্বয়সাধন, প্রযুক্তিগত ধারণা সকলের মাঝে বিস্তার নিশ্চিতকরণ। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো, নির্ভরযোগ্য রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি এবং আকর্ষণীয় তথ্য প্রযুক্তি সার্ভিস প্রতিষ্ঠা।
4. Kvh©vewj
1) সরকারের সকল পর্যায়ে আইসিটি’র ব্যবহার ও প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ ও সমন্বয় সাধন।
2) মাঠ পর্যায় পর্যন্ত সকল দপ্তরে আইসিটি’র উপযুক্ত অবকাঠামো সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সাপোর্ট  প্রদান।
3) সকল পর্যায়ের সরকারি দপ্তরে পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন লোকবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন এবং বদলীকরণে কারিগরি সহায়তা।
4) সকল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির কারিগরী ও বিশেষায়িত জ্ঞান হস্তান্তর।
5) সরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।
6) তথ্য প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট জনবলের সমতা উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
7) তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত জনগণকে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সেবা প্রদানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ, বিতরণ ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।
8) যন্ত্রপাতি ইত্যাদির চাহিদা, মান ও ইন্টারঅপারেটিবিলিটি নিশ্চিতকরণ।
9) সকল পর্যায়ে আধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণে গবেষণা, উন্নয়ন ও সহায়তা প্রদান।
10) অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মেধা, অভিজ্ঞতা, যোগ্যতার যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে দক্ষ আইসিটি মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা।
5. জনবল (অনুমোদিত ও কর্মরত)
একনজরেঃ
	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তরের নাম
	অনুমোদিত জনবল
	কর্মরত
	শূন্যপদের বিবরণ
	সর্বমোট জনবল

	
	১ম শ্রেণি
	২য় শ্রেণি
	৩য় শ্রেণি
	৪র্থ শ্রেণি
	১ম শ্রেণি
	২য় শ্রেণি
	৩য় শ্রেণি
	৪র্থ শ্রেণি
	১ম শ্রেণি
	২য় শ্রেণি
	৩য় শ্রেণি
	৪র্থ শ্রেণি
	অনুমোদিত
	কর্মরত
	শূন্য

	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
	৫৭৬
	০৪
	571
	653
	২০5
	০১
	৬৯
	31
	435
	০৩
	5০২
	৬২২
	1868
	৩০৬
	1562

	সর্বমোট
	576
	০৪
	571
	653
	205
	০১
	৬৯
	31
	435
	০৩
	5০২
	৬২২
	186৮
	৩০৬
	1562


বিস্তারিত প্রতিবেদনঃ 
· প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের নামঃ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
· সংস্থা/দপ্তরঃ


তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর
· প্রতিষ্ঠাকালঃ 


৩১/০৭/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ
756 (692 + 64) টি পদের অনুমোদনঃ
· ০৪/০৩/২০১২ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে ২৫০৭ টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়।
· এরই ধারাবাহিকতায়, পরবর্তীতে ২২/০১/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে ৬৯২ টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়।
· পরবর্তীতে ০৮/০৯/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের প্রতিটি সদর উপজেলা কার্যালয়ের অনুকূলে ১ টি করে মোট ৬৪ টি সহকারী প্রোগ্রামার এর পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়।
· এরই ধারাবাহিকতায়, পরবর্তীতে ৩১/১০/২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে প্রতিটি সদর উপজেলা কার্যালয়ের অনুকূলে ১ টি করে মোট ৬৪ টি সহকারী প্রোগ্রামার এর পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়।
· সর্বশেষে ২৬/০৮/২০১৩ খ্রি. তারিখে আইসিটি বিভাগের ৫৬.০০.০০০০.০১৮.৩৮.০০১.২০১২-২৩০ স্মারকের আদেশে ৬৯২ টি পদ এবং ০৩/০২/২০১৪ খ্রি. তারিখে আইসিটি বিভাগের ৫৬.০০.০০০০.০১৮.৩৮.০০২.২০১৩-৩৪ স্মারকের আদেশে ৬৪ টি পদ মোট 692+64 = ৭৫৬ টি পদের সৃজনে চূড়ান্ত সরকারি মঞ্জুরি পাওয়া যায়।
· চূড়ান্ত মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ৭৫৬ টি পদের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত পদ = 306 টি এবং বাকী ৪50 টি বিভিন্ন পদে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
১১১২ টি (সহকারী নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার (গ্রেড ৯)=৬৪ টি, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর (গ্রেড ১৬)=৪৮৮ টি, অফিস সহায়ক (গ্রেড ২০)=৫৫২ টি ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী (গ্রেড ২০)=৮ টি) পদের অনুমোদনঃ
· ১০/০৪/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে ১১৬৮ টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়।
· এরই ধারাবাহিকতায়, পরবর্তীতে ১৬/০৮/২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অনুকূলে ১১১২ টি পদ সৃজনে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পাওয়া যায়।
· পরবর্তীতে, গত ০৭/১২/২০১৭ খ্রি. তারিখে ১১১২ টি পদ সৃজনে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির ২০১৭ সালের ১৮ তম সভায় অনুমোদন পাওয়া যায়।
· মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুমোদনের পর আইসিটি বিভাগের চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে ১১১২ টি পদ সৃজনের 18/03/2018 তারিখে জিও পাওয়া গেছে।
6. বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য 
	বিবরণ
	২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	২০১৫-১৬ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	২০১৬-১৭ অর্থবছরে বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)
	২০১৭-১৮ 
অর্থবছরে বরাদ্দ
(লক্ষ টাকায়)

	অনুন্নয়ন বরাদ্দ
	২২৬.৯৩
	২১৯৬.১০
	৩৩৪০.৯১
	4003.35
	৪০৭৬.৫৩

	অনুন্নয়ন ব্যয়
	২১৬.১১
	৫৭৯.৭৫
	২৮৫৪.৯১
	3156.72
	৩৩৩৩.৬৩

	উন্নয়ন বরাদ্দ
	-
	৬৪৫.০০
	২১০৬২.০০
	৭৯৫৩.০০
	(২০৮৩+৮৩৫২)=
১০৪৩৫.০০

	উন্নয়ন ব্যয়
	-
	৬৩৯.২৪
	২০০৫৬.৬৩
	৭৭২৯.৮৮
	(১৫১+৭০৮৭.৩৯)= ৭২৩৮.৩৯


7. প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট   
· The Computer Personnel Recruitment Rules প্রণয়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রায়েছে।

8. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি 
স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ অধিদপ্তর গত ১৮/০৬/২০১৭ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৭-১৮ স্বাক্ষর করে এছাড়া গত ০৭/০৫/২০১৭খ্রি. তারিখে মহাপরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর  এবং অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তাগণ এর মধ্যে অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহের (৬৪ জেলা) ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অত্র কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ১৮টি কার্যক্রম এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ২২ টি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ অধিদপ্তর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আইসিটি অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:
	ক্র. নং.
	কৌশলগত উদ্দেশ্য
	কার্যক্রম

	1. 
	নির্ভরযোগ্য আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন
	০৪ টি

	2. 
	জনসাধারণকে আইসিটি ব্যবহারে সচেতন করা
	০৪ টি

	3. 
	মানব সম্পদ উন্নয়ন
	০৫ টি

	4. 
	আইসিটিতে সার্বজনীন প্রবেশাধিকার ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
	০৪ টি

	5. 
	জেন্ডার ইকোয়ালিটি নিশ্চিতকরণ ও জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি
	০১ টি

	
	আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য
	২২ টি


২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:
	কার্যক্রম
	লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন

	জাতীয় পর্যায়ে আইসিটি বিষয়ক সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন
	৫ টি
	৫৭৫ টি

	শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ব্যবহার করার সচেতনতা বৃ্দ্ধির  জন্য সেমিনার/ ওয়ার্কশপ
	৬৪ টি
	৬৪ টি

	মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকিতে ভিডিও কনফারেন্স
	১৬ টি
	১৬ টি

	অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক নিউজ লেটার প্রকাশ
	৪ টি
	৮ টি

	সরকারি /বেসরকারি সেন্টারের মাধ্যমে  বিভিন্ন পর্যায়ের  উচ্চতর ICT প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ  ICT জনবল তৈরি করা
	২০০ জন
	২০০ জন

	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান
	৫০০
	১১০০০ জন

	দেশব্যাপী স্থাপিত নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি
	৩০০ জন
	৩২০ জন

	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন
	৬০ জনঘন্টা
	৭৭ জনঘন্টা
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চিত্র: ১১ জুন, ২০১৮ আইসিটি বিভাগের সাথে এ দপ্তরের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান
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চিত্র: 27/05/2018 খ্রিস্টাব্দ তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এবং ৬৪ জেলা কার্যালয়ের 
প্রোগ্রামার/ সহকারী প্রোগ্রামারের মধ্যে মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি
9. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন:
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রণীত সকল নির্দেশিকাসমূহ  অনুসরণ করে গত ১৩/০৭/২০১৭খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া একইদিনে  তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহের (৬৪ জেলা) জন্য ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণয়ন করা হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার অধিকাংশই অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।
     ২০১৭-১৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামোর উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ:
	কার্যক্রম
	লক্ষ্যমাত্রা
	প্রকৃত অর্জন

	নৈতিকতা কমিটির সভা  এবং নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন
	১০০%
	১০০%

	সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা
	৪ টি
	৪ টি

	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ
	২০০ জন
	২৭১ জন

	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ
	৫০%
	৫৩%

	দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ২০১৭ সালের  বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কমপক্ষে দুটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ বাস্তবায়ন
	৩১ মার্চ ২০১৮ ও
৩০ জুন ২০১৮
	২৯ মার্চ ২০১৮ ও
২৫ জুন ২০১৮

	সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালা,  ১৯৭৯ অবহিত করণ
	৩০
	২০৭


10. চলমান প্রকল্পের বিবরণঃ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরে বর্তমানে নিম্নবর্ণিত প্রকল্পসমূহ চলমান আছেঃ
· প্রকল্পের নাম: “সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” প্রকল্প (“Establishment of    Computer and Language Training Lab in Educational Institutions all over the Country Project”) (বর্তমানে প্রকল্পটি ৩য় সংশোধিত)।
একনজরে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য:
প্রকল্পের মেয়াদ: জুন ২০১৫ -  জুন ২০১৯ খ্রি
প্রকল্পের ব্যয় (লক্ষ টাকায়):  মূল প্রকল্প ব্যয়: ২৯৮৯৮.০০
৩য় সংশোধিত ব্যয়: ৩৯৭৭৭.৭৫

প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

· সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষায়িত কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন করা।
· ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ল্যাবসমূহকে স্থানীয় সাইবার সেন্টার হিসাবে ব্যবহার করা।
· মাল্টিমিডিয়া শিক্ষাকে উৎসাহিত করা।
·  আইটি এনাবলড ভাষা প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
· ২০১৫-১৫ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি জেলায় ১টি করে সর্বমোট ৬৫ টি ভাষা শিক্ষা ল্যাবসহ (কক্সবাজার জেলায় ০২টি) সারাদেশে ২০০১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মোট ২০০১ টি “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” স্থাপনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
· ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে  ৮০০টি “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” স্থাপন এবং ১০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০টি “শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম” স্থাপন করা হয়েছে।
· চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে  ১২০০ টি ও সৌদিআরবে ১৫টি সর্বমোট ১২১৫ টি “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” স্থাপন এবং ৬০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরুম স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
· স্থাপিত ৬৫টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে সফটওয়্যার ইন্সটলেশন সম্পন্ন হয়েছে। ৯ টি বিদেশী ভাষায় ১০২৪  জনকে মাস্টার ট্রেইনার এর প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রতিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে ১৬ জন ভাষা প্রশিক্ষনার্থীর তালিকা পাওয়া গেছে। বুয়েটের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।  

· স্থাপিত ২৯০১ টি “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” এবং “শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরূম” সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান শিক্ষক এবং কম্পিউটার শিক্ষকসহ মোট ৫৮০২ জনকে CRI (Center for Research and Information) কর্তৃক জেলাভিত্তিক ০১ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। স্থাপিত ২৯০১ টি “শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব” এবং “শেখ রাসেল ডিজিটাল ক্লাসরূম” সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে ৮৭০৩ জন শিক্ষককে Basic ICT in Education Literacy, Troubleshooting and Maintenance বিষয়ে ০৫ (পাঁচ) দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
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	চিত্রঃ ৩১/০৩/২০১৮ইং তারিখে আইসিটি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম খায়রুল আলম (অতিরিক্ত সচিব) কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার উপজেলার দেবিদ্বার আলহাজ্ব আজগর আলী মুন্সী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এর শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব পরিদর্শন করেন।


· She  Power  Project
প্রকল্পের নাম
: প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্প। 

                            (She Power Project: Sustainable Development for Women Through ICT)
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প্রকল্পের লক্ষ্য:-

· আইসিটির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের গুরুত্ব সম্পর্কে দেশব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করা;

· আইসিটি ইকো-সিস্টেমে নারীদের অংশগ্রহণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা;

· আইসিটির মাধ্যমে নারীদের স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হিসাবে তৈরি করা ইত্যাদি।
এক নজরে প্রকল্পের কার্যক্রমঃ 
প্রকল্প ব্যয়
: ৮১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত)।
রাজস্ব ব্যয়
: ৮১৮৯.৫৪ লক্ষ টাকা (প্রাক্কলিত)।
একনেকে অনুমোদন
: ০২ মে, ২০১৭ খ্রি.। 

বাস্তবায়নকাল
: জুলাই ২০১৭ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত (দুই বছর)। 

পৃষ্ঠপোষক
: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ। 

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান 
: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর। 

প্রকল্প এলাকা
: ২১ টি জেলা (সাভার-ঢাকা, ফরিদপুর সদর, টাঙ্গাইল সদর, জামালপুর সদর, ময়মনসিংহ সদর, হাটহাজারী-চট্টগ্রাম, সদর দক্ষিণ-কুমিল্লা,নোয়াখালী সদর, রাঙ্গামাটি সদর, সিলেট সদর, পবা-রাজশাহী, পাবনা সদর, বগুড়া সদর, নওগাঁ সদর, রংপুর সদর,  দিনাজপুর সদর, ফুলতলা-খুলনা, যশোর সদর, কুষ্টিয়া সদর, বরিশাল সদর, পটুয়াখালী সদর)।
প্রশিক্ষণ ভেন্যু
      : শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব ও সরকারের অন্যান্য আইসিটি অবকাঠামো।
প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি :

· অফিস সেট-আপ এবং জনবল নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।
· ডিপিপি অনুযায়ী গাড়ি, আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার সামগ্রি ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে।
· প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে সহায়তাসহ বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় সহায়তা করবে মর্মে CRI (Center for Research and Information)  এর সাথে অত্র প্রকল্পের একটি সমঝোতা স্মারক গত ১৫/০৩/২০১৮ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে।
· ১২টি লটের মধ্যে ১১টি লটের জন্য ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে এবং ১টি লটের জন্য পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
· প্রশিক্ষণার্থী এবং প্রশিক্ষণ ভেন্যু নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে। ( Freelancer to Entrepreneur- এ ৪০০০ জন, IT Service Provider- এ ৪০০০জন  এবং  Women Call Center Agent-এ ২৫০০ জন সর্বমোট= ১০,৫০০ জন)।
· ২৬ সেপ্টেম্বর/১৮ রোজ বুধবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে উক্ত প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হবে।
· মাননীয় মন্ত্রী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর নির্দেশে একই মডেলের প্রকল্প ৬৪ জেলায় শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী ডিপিপি প্রস্তুতকরণের কার্যক্রম চলমান।
11. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ:

· সংযুক্তি- সংলাগ-‘ক’
12. মানব সম্পদ উন্নয়ন
· বিশেষ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণঃ
আইসিটি অধিদপ্তরের অর্থায়নে ও তত্ত্বাবধানে আরপিএটিসি, ইস্কাটন, ঢাকা - এর মাধ্যমে সদ্য যোগদানকৃত 57 জন তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারীর 2টি ব্যাচে মৌল অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। 
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	চিত্র: আর আরপিএটিসি ১ম ও ২য় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে ফটোসেশন (২০১7-১8)


· বৈদেশিক প্রশিক্ষণঃ

2017-2018 অর্থ বছরে ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, চিন, রাশিয়া, কোরিয়া, জাপানসহ বিভিন্ন দেশের আয়োজিত সেমিনার, কর্মশালা এবং প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে আইসিটি অধিদপ্তরের মোট  18 জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এসকল প্রোগ্রামসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল  Korea অনুষ্ঠিত “Operation Manager Level Training Program, Bangalore”, India অনুষ্ঠিত “Certificate Course in Wireless Network Administration (CWNA)”,  “Certificate Course in Linux Administration (RHCE-7)” এবং “E-Governance and its Impacts”, মালয়েশিয়া অনুষ্ঠিত “Basics and Adoption of KPI”, চায়নার উহানে অনুষ্ঠিত “Seminar on ICT Management for Bangladesh”, “Hi-Tech Park/Zone Management”, “Seminar on ICT Management for Bangladesh এবং “Seminar on Construction & Management of Economic and Industrial Park for Bangladesh”, দক্ষিন কোরিয়া অনুষ্ঠিত The 2017 ICT Leadership Program, জাপানে অনুষ্ঠিত “ICT Capacity Building Program” এবং “Training of Trainers (ToT) Program for Master Trainers of ITEE (J1821851)”, রাশিয়া অনুষ্ঠিত “Smart Office Management” knowledge sharing program in e-Governance, e-Service related activities ইত্যাদি।
· অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণঃ
· দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা
	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর আনুমানিক সংখ্যা 

	৫৯৬ (জেলা ও উপজেলাসহ)
	১৫,৪৬২ জন


· সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৭ থেকে ৩০ জুন ২০১৮ পর্যন্ত)
	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা
	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের আনুমানিক সংখ্যা

	৫৭৫ (জেলা ও উপজেলাসহ)
	২৮,৭০৬ জন


13. পরিকল্পনাধীন প্রকল্পঃ
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· “এস্টাবলিশিং ডিজিটাল কানেকটিভিটি” প্রকল্প:  Establishing Digital Connectivity (EDC)

প্রকল্পের নাম

: Establishing Digital Connectivity (EDC) Project
প্রাক্কলিত ব্যয়

: ১বিলিয়ন

প্রকল্পের সময়কাল

: জানুয়ারি, 2019 থেকে জানুয়ারি 2022 সাল 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য: 
ক) উচ্চগতির ইন্টারনেট সেবা মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের নিমিত্তে ডমেস্টিক নেটওয়ার্ক কোওয়ার্ডিনেশন কমিটি  
     
গৃহীত আদর্শ জাতীয় নেটওয়ার্ক স্থাপন ও তৃণমূল পর্যায়ে কমমূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ;
খ) মাঠপর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন;
গ) আইসিটি নির্ভর উন্নয়নকে তরান্বিত করতে বিশেষায়িত জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য উচ্চপ্রযুক্তির ল্যাব ও 
    
প্রযুক্তিসুবিধাদি স্থাপন;
ঘ) দক্ষতা ও নিরাপত্তার সাথে ই-সেবা ও সরকারি দৈনন্দিন কার্যক্রমে আইসিটি ব্যবহার নিশ্চিত করতে মাঠ 
পর্যায়ের সরকারি অফিসে আদর্শ নেটওয়ার্ক স্থাপন, জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার ও আইসিটি 
ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা উন্নয়ন;
ঙ) ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত প্রশিক্ষণ সুবিধাদি মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ;
চ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সক্ষমতা উন্নয়ন।
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চিত্রঃ জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় China Railway Iinternation Group (CRIG) এর সিইও কে EDC প্রকল্পের বিষয়ে মতবিনিময় সভায় ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করেন
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চিত্রঃ জনাব মোস্তাফা জব্বার, মাননীয় মন্ত্রী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং China Railway Iinternation Group (CRIG) এর সিইও এর সাথে EDC প্রকল্পের বিষয়ে মতবিনিময় সভায় আইসিটি অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং CRIG এর অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ।
Scope of the Project

1. Point of Interconnect (POI)

2. Sheikh Russel Digital Lab

3. Specialized Lab

4. Common IT Infrastructure

5. Digital Literacy center

6. Foreign Ministry Automation

7. CRVS

8. Strengthening e-Service

প্রকল্পের অগ্রগতি:
· Negotiation কাজ চলমান রয়েছে। Negotiation চূড়ান্ত হলে DPP  প্রণয়ন করা হবে।  
· প্রকল্পের নামঃ “তরুণদের জন্য ডিজিটাল সুযোগ তৈরী” প্রকল্প  (“Digital Opportunities for Youth”)

একনজরে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য:
প্রকল্পের সম্ভাব্য মেয়াদ:  জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২০ খ্রি.

প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়):  ৪৯৮৬.০৬ 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য তথ্য প্রযুক্তিতে বিভিন্ন সম্ভাবনাময় উদ্যোগ/উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে সুখী, সুন্দর, সমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি তরুণদের জন্য নতুন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি।
সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

1. জ্ঞান-নির্ভর সমাজ বিনির্মাণে গবেষণা প্রবন্ধ সহজলভ্য করার নিমিত্ত একটা উন্মুক্ত অনলাইন জাতীয় গবেষণা ব্যবস্থাপনা প্লাটফর্ম তৈরি এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গবেষক ও ব্যবহারকারীদের মধ্যে নিবিড় ডিজিটাল সেতুবন্ধন তৈরি।
2. গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ব্যবসা পরিচালনায় ই-কমার্স এবং এফ-কমার্স ব্যবহারে উৎসাহী করে ব্যবসাসমূহ আরও বর্ধিত এবং টেকসই করার জন্য কারিগরি জ্ঞানে দক্ষ করে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা। 

3. জনগণের স্বাস্থ্য পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নয়নে নতুন, সৃজনশীল ও কার্যকরী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান পদ্ধতির প্রবর্তন এবং প্রযুক্তির সহজলভ্যতা ও উদ্ভাবনী গুণকে কাজে লাগিয়ে স্বাশ্রয়ী মূল্যে জনগণের দোরগোড়ায় প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়া।

4. বয়:সন্ধি কিশোরীদের ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভার্চুয়াল/অনলাইন সুবিধা ব্যবহার করে স্বাস্থ্যকর জীবন অভ্যাস, প্রজনন স্বাস্থ্য, পুষ্টি, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, মানসিক স্বাস্থ্য ও বিয়ের সঠিক বয়স বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি স্বাস্থ্যবান, সক্ষম, দায়িত্বশীল এবং কল্যাণমুখী ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করা।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ৫৬.০০.০০০০.০২৩.১৪.২০৩.১৮-৫০ স্মারকমূলে ১২/০২/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে ডিপিপি সংশোধনপূর্বক পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
· প্রকল্পের নাম: পাঠ্যবই-এর ডিজিটাল রূপান্তর ( Digital Transformation of Textbooks)
একনজরে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য:
প্রকল্পের সম্ভাব্য মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ থেকে  জুন ২০২১ খ্রি.

প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় (লক্ষ টাকায়):  ২৮০.২৫
প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

1. গুণগত শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবই-এর ডিজিটাল রূপান্তর। 
2. ইন্টারঅ্যাকটিভিটি ও মাল্টিমিডিয়াসহ তথ্য প্রযুক্তির অন্যান্য সমসাময়িক সুবিধাসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাকে আনন্দময় করে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে  শিক্ষার্থীর মনে জানা ও বোঝার অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টি করা।
3. শিক্ষকদেরকে নিজস্ব সহযোগী ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়নে উৎসাহিত করা।
4. ডিজিটাল বই ব্যবহার করে  পাঠদানের জন্য শিক্ষকগণকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা।
প্রকল্পের অগ্রগতি:
প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন এবং ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।
· কর্মসূচিসমূহ:
কর্মসূচির নাম: “সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলগুলোতে আইসিটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি” (ICT Training Program in Recently Extinct Enclaves) 
কর্মসূচির মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ থেকে  জুন ২০২০ খ্রি.
কর্মসূচির উদ্দেশ্য:
· সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের জনগোষ্ঠীর মাঝে আইসিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মৌলিক আইসিটির জ্ঞান বিস্তার; 
· সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলের তরুণ জনগোষ্ঠীকে হাতে কলমে আইসিটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা প্রদান; 
· সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে আইসিটি শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো নির্মাণ; 
· সদ্য বিলুপ্ত ছিটমহলভুক্ত এলাকার জনগণের মাঝে সরকারী বিভিন্ন ই-সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
কর্মসূচির অগ্রগতি:
কর্মসূচির পিপিএনবি (Proposal for Program Financed from the Non-Development Budget) প্রণয়নপূর্বক ২৮/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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প্রকল্পের নাম: ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করে দরিদ্র বান্ধব চিকিৎসা ব্যবস্থা গঠন করা (Creating Poor-Friendly Health Care System using Digital Opportunity) 

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বিভাগ: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা (সংস্থাসমূহ): তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।
বাজেট: সম্ভাব্য বাজেট ৫০০ কোটি টাকা
	প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল:

	ক) আরম্ভ
	:
	জুলাই/২০১৮ খ্রি.

	খ) সমাপ্তি
	:
	জুন/২০২১ খ্রি.


প্রকল্পের লক্ষ্য
1. একটি তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে ‘রূপকল্প ২০২১’ এর আলোকে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করে চিকিৎসা সেবার প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা। 
2. সবার জন্য একুশ শতকের উপযোগী মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত জাতীয় তথ্যভান্ডারের ব্যবহার নিশ্চিত করা।
3. তথ্যপ্রযুক্তির সুবিধা গ্রামাঞ্চলে পৌছিয়ে দেয়া।  
4. “প্রতিরোধ নিরাময়ের চেয়ে উত্তম”-এই নীতির উপর স্বাস্থ্য বিষয়ক পদক্ষেপ নেয়া। 
প্রকল্পের উদ্দেশ্য
5. ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের মানুষের মাঝে কম সময়ে ও স্বল্প খরচে ডিজিটাল পদ্ধতিতে উন্নত চিকিৎসা সেবা পৌছে দেয়া। 
6. নিম্ন আয়ের জনগণের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।
7. ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবাকে জনপ্রিয় করতে শহর ও গ্রামের মাঝে ডিজিটাল ডিভাইড দূর করা।  
8. দেশের সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য বিষয়ক যাবতীয় তথ্য একটি ওয়েব এপ্লিকেশনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় তথ্যভান্ডারে সংরক্ষণ করা।
9. স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জাতীয় তথ্যভান্ডারকে ব্যবহার করে বিভিন্ন রকম সার্ভে কাজ সম্পন্ন করা। 
10. বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য বিষয়ক অডিও, ভিডিও তৈরি ও ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ যা জনগণ দেখতে পেয়ে উপকৃত হবেন এবং সঠিক চিকিৎসার দিক নির্দেশনা পাবেন। 
11. জনগণকে সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা। 
12. স্বাস্থ্য খাতে সরকারি/বেসরকারি অলাভজনক প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদান যাতে জনগণ কম মূল্যে এবং স্বল্প সময়ে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করতে পারে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা/ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ
	ক্রম
	নির্দেশনা
	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা
	মন্তব্য

	০১
	নিদেশনা-১ আইসিটি বিভাগের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে। চলমান প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্ত করতে হবে।
	আইসিটি বিভাগের অধীনস্থ আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক “সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে প্রায় ১২০০ টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। 
সারাদেশে স্থাপিত ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ০৯টি ভাষায় (ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী ও চাইনিজ) আন্তর্জাতিক মানের ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
	বাস্তবায়িত


	০২
	নির্দেশনা-৩  আইসিটিকে দেশের সাধারন মানুষের কল্যাণে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ (ভিশনঃ ২০২১) গড়ার অন্যতম টুল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
	আইসিটি এবং A2i এর মাধ্যমে ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২৫২ (দুইশত বায়ান্ন) জন সিস্টেম এডমিন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং সারাদেশে প্রায় ১১০০০ (এগার হাজার) জন প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
গুনগত আইসিটি শিক্ষার মান উন্নয়নে সারা বাংলাদেশে স্থাপিত শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে ৩ জন করে মোট ৮৭০৩ জন শিক্ষককে “Basic ICT in Education literacy and Troubleshooting” শীর্ষক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যারফলে ল্যাব গুলোর মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষার মান সমুন্নত করা সম্ভব হয়েছে।  
UDC পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্দ্যোক্তাদের আইসিটি অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ে কর্মরত সহকারী প্রোগ্রামার গণের মাধ্যমে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
	বাস্তবায়িত

	০৩
	নির্দেশনা-৪  সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে বাংলাদেশের সকল উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদসমূহে ফাইবার অপটিক ক্যাবলের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করতে হবে। একই সাথে তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট সুবিধা দেশের সকল মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌছে দিতে হবে।
	বিষয়টি সরাসরি আইসিটি অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত নয় তবে
আইসিটি অধিদপ্তরের মাধ্যমে EDC (Establishing Digital Connectivity) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং এর মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ last mile Connectivity প্রদান করা হবে।
	নেগোসিয়েশনের কাজ ১০০% সম্পন্ন প্রায়।

	০৪
	নির্দেশনা-৫  বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের সাথে তাদের পরিবারের সদস্যদের অতি সহজে কথা বলার জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে স্কাইপি এর ব্যবহার আরও জনপ্রিয় ও সহজ করে তুলতে হবে।
	A2i এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে UDC এর উদ্দ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামারগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশেষ করে স্কাইপি এর ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন। ভবিষ্যতে এদতসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ অব্যহত থাকবে।
	বাস্তবায়িত

	০৫
	নির্দেশনা-০৮  বিশ্বের সর্ববৃহৎ ওয়েব পোর্টাল জাতীয় তথ্য বাতায়ন এ আরো বেশী তথ্য সংযোজন করতে হবে এবং এর ব্যবহার বহুমুখী করতে হবে।
	আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামারগণ A2i এবং জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ওয়েব পোর্টালের তথ্য  হালনাগাদ করছেন এবং বিভিন্ন সরকারি/ আধাসরকারিসহ অন্যান্য দপ্তরকে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন। ভবিষ্যতে এদতসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ অব্যহত থাকবে।
	বাস্তবায়িত

	০৬
	নির্দেশনা-৯  আউটসোর্সিং এ দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার শিক্ষিত জন গোষ্ঠীর উপার্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে লার্নিং-আর্নিং, এলআইসিটি এবং বাড়ীবসে বড়লোক ইত্যাদি ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। গার্মেন্টস সেক্টরের পাশাপাশি সফটওয়্যার রপ্তানীর উদ্যোগ নিতে হবে।
	আউটসোর্সিং কার্যক্রমকে সবস্তরে প্রচার এবং আইসিটি বিষয়ক জনসচেতনতার লক্ষে আইসিটি অধিদপ্তর কর্তৃক বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৫, ২০১৬ এবং ২০১৮ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং সারাদেশে পোষ্ট বিপিও সামিট এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীন
· “সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে ০৯টি ভাষায় (ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী ও চাইনিজ) আন্তর্জাতিক মানের ভাষা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে যা দিয়ে লক্ষ লক্ষ বেকার শিক্ষিত জন গোষ্ঠির বিদেশ যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।
· “প্রযুক্তির সহায়তায় নারীর ক্ষমতায়ন (She power project: Sustainable development for women theough ICT)” শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলট আকারে দশ হাজার পাঁচশো (১০,৫০০) মহিলা প্রশিক্ষণার্থীর জন্য তিন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে ৪,০০০ মহিলাদের  Freelancer থেকে Entrepreneur, ৪,০০০ মহিলাদের  IT service provider এবং ২,৫০০ মহিলাদের Women Call center agent হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি হবে। 
	বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন

	০৭
	নির্দেশনা-১০  দেশের সকল জেলা উপজেলাতে কম্পিউটার কাম ভাষা শিক্ষা ল্যাব সংযোজনের মাধ্যমে বিদেশী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের উদ্যোগকে আরও জোরদার করতে হবে।


	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের অধীন “সারা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাব স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৬৫ টি ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবের মাধ্যমে ভাষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর জন্য ০৯টি ভাষায় (ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, স্প্যানিশ, জার্মান, জাপানীজ, কোরিয়ান, রাশিয়ান, আরবী ও চাইনিজ) আন্তর্জাতিক মানের ভাষা প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার সংগ্রহ ও স্থাপনের জন্য টেন্ডার কাজ সমাপ্তির পরে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং গত ১৫/১০/২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে বুয়েট কর্তৃক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হওয়ায় দরদাতার জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বর্তমানে ডিপিএম পদ্ধতিতে বুয়েটের মাধ্যমে সফটওয়ার সংগ্রহের কায শেষ হয়েছে। সারাদেশের ১০২৪ (এক হাজার চব্বিশ) জন শিক্ষকগণ কে মাষ্টার ট্রেইনার প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষে শিক্ষকদের লিষ্ট চুড়ান্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। এ সকল প্রশিক্ষকগণের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT) প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলায় ইতোমধ্যে নির্মিত কম্পিউটার ও ভাষা প্রশিক্ষণ ল্যাবে ভাষা সফটওয়ার ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সম্ভাব্য আগামী জুন/২০১৯ মেয়াদে প্রশিক্ষণ সমাপ্তের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করার পরিকল্পনা রয়েছে।
	বাস্তবায়িত/ বাস্তবায়নাধীন

	০৮
	নির্দেশনা-১১  উপজেলা পর্যায়ে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ ইনিস্টিটিউট স্থাপন করে বেকার জনগোষ্ঠীর  কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের সক্ষম জনশক্তি আরো বৃদ্ধি করতে হবে।
	উপজেলা পর্যায়ে Establishing Digital Connectivity (EDC) শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ৪৯১ টি ICT HUB স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। যার মাধ্যমে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।
	নেগোসিয়েশনের কাজ ১০০% সম্পন্ন প্রায়।

	০৯
	নির্দেশনা-১৩ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আইটি শিক্ষাকে আরো বেশি আকর্ষনীয় করে তুলতে হবে। পাশপাশি ঢাকায় অবস্থিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামকরা শিক্ষকদের পাঠদান কার্যক্রম রেকর্ডকরে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে তা দেশে পিছিয়ে পড়া এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের দেখাতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় ডিজিটাল কনটেন্ট  তৈরি কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে হবে এবং শিক্ষকদের আরো বেশি প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
	শিক্ষা ব্যবস্থায় Digital Content তৈরীর লক্ষে পাঠ্য বইয়ের ডিজিটাল রূপান্তর (Digital transformation of text book) শীর্ষক প্রকল্প তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণীত প্রকল্পের জন্য IIFC এর মাধ্যমে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফিজিবিলিটি স্টাডির ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পের ডিপিপি তৈরি করা হবে।

	প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান
· ফিজিবিলিটির কাজ ৫০% সম্পন্ন এবং
· খসড়া ডিপিপির কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে।

	১০
	নির্দেশনা-১৪ দেশের নতুন প্রজন্মকে প্রযুক্তি নির্ভর, আরো বেশি সৃজনশীল, দেশপ্রেমীক এবং পরিশ্রমী করে গড়ে তুলতে হবে।
	নতুন প্রজন্মকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এবং সাবলম্বী করার লক্ষে জাতীয় ইন্টারনেট সপ্তাহ, জাতীয় আইসিটি দিবস, বিপিও সামিট বাংলাদেশ ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৮, ACICTA ইত্যাদি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভবিষ্যতে এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
	বাস্তবায়িত


14. ই-ফাইলিং বাস্তবায়নঃ 
· সরকারি দাপ্তরিক কাজকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সরকার ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু করেছে।  মাঠ পর্যায়ে ই-ফাইলিংসহ অন্যান্য ই-সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রকল্পের সাথে গত ১৪/০১/২০১৬ তারিখে এ অধিদপ্তরের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেলক্ষ্যে এক্সেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রকল্পের সাথে এ অধিদপ্তর যৌথভাবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাগণ ইতোমধ্যে তাদের কার্যালয়ে ই-ফাইলিং কার্যক্রম শুরু করেছেন।
	সময়
	ই-নথিতে আইসিটি অধিদপ্তরের অবস্থান

	জানুয়ারি-২০১৮
	১ম

	ফেব্রুয়ারি-২০১৮
	১ম

	মার্চ-২০১৮
	৩য়

	এপ্রিল-২০১৮
	৪র্থ

	মে-২০১৮
	৫ম

	জুন-২০১৮
	২য়


15. আয়োজিত বিভিন্ন ইভেন্ট ও প্রতিযোগিতার তথ্য:
· বিপিও সামিটি বাংলাদেশ ২০১৮:

আইসিটি বিভাগের মূল আয়োজনে বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কল সেন্টার এন্ড আউটসোর্সিং (BACCO) এর যৌথ উদ্যোগে গত ১৫-১৬ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেল, ঢাকাতে BPO Summit Bangladesh-201৮ আয়োজন করা হয়েছে। Business Process Outsourcing (BPO) কে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসা, সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শিল্পের বিকাশ, দেশের তরুণ ও তরুণীদের এই খাতে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের উদ্যোগ ও কর্মসৃষ্টি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের বিপিও (BPO) সেক্টরের অবস্থানকে তুলে ধরা ছিল উক্ত সম্মেলনের প্রধান লক্ষ্য। এবার BPO Summit Bangladesh-201৮ এর মূল বিষয়বস্তু ছিলো “Creative Economy”.

· মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ এর শুভ উদ্বোধন করেন; 
· শীর্ষ পর্যায়ের মন্ত্রী ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, উদ্যোক্তাগণ এবং দেশি বিদেশী নীতি নির্ধারকগণও এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন;
মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ:
· 60 জন দেশি বক্তা (আইসিটি বিষয়ক) এবং ২0 জন বিদেশি বক্তা (ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ফিলিপাইন) অংশগ্রহণ করে।
· 0৮ টি সেমিনার , ০1টি ওয়ার্কশপ ও ০২ টি ইয়থ সেশন করা হয়।
· 30০০০+ ত্রিশ হাজারেরও বেশি দর্শনার্থী (আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রী, উদ্যোক্তা, ফ্রীল্যান্সার ও বিপিও কর্মী) অংশগ্রহণ করে।
· প্রায় ১১২০+ জীবনবৃত্তান্ত এবং আনুমানিক 5০০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।
· ১৫ টি নিবন্ধ ১০ টি বাংলা/ ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
· দেশের সকল সংবাদপত্র ও টিভি চ্যানেলে এ সামিটের খবর প্রচার করা হয়।
· ১০ টিরও বেশী টিভি চ্যানেলে বিপিও সামিট সংক্রান্ত টকশো ও সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়।
· মোট ১৬ টি প্রদর্শনী স্টলের মাধ্যমে আয়োজক ছাড়াও দেশের শীর্ষ ১৪ টি বিপিও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।
· অনলাইন সংবাদপত্রে ও ব্লগসমূহে বিপিও সামিটের কার্যক্রমসমূহ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।
· ৭০টির বেশি দেশে প্রায় ৩০০০০+ (ত্রিশ হাজারেরও বেশি) টি বিপিওর ওয়েবসাইট হিট পাওয়া যায়।
· ৫.৪ মিলিয়ন Social Media Reach করে।
· ১৯ টি ক্যাম্পাস এক্টিভিশন প্রোগ্রাম করা হয়।
· ১৮ টি স্পন্সর পাওয়া যায়।
· ১২ টি এক্সিভিশন করা হয়। 
· Whole Summit Live Streaming করা হয়।
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Fig-1: BPO Summit-2018, Opening Ceremony
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Fig-2: BPO Summit-2018, Opening Speech of Honorable ICT Advisor
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Fig-3: BPO Summit-2018, Souvenir Unveil for BPO Summit-2018


	[image: image18.jpg]



Fig-4: BPO Summit-2018, Giving the verdict
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Fig-5: BPO Summit-2018, Giving the verdict
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Fig-6: BPO Summit-2018, Present Audience
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Fig-7: BPO Summit-2018, Closing Ceremony


· জাতীয় উন্নয়ন মেলাঃ 
বিগত ১১-১৩ জানুয়ারি ২০১৮খ্রি. তারিখে জাতীয় উন্নয়ন মেলা-২০১৮ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে আয়োজিত মেলা প্রাঙ্গণে  আইসিটি বিভাগের তত্ত্বাবধানে, স্টল প্রদর্শণীতে আইসিটি বিভাগ ও আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক একযোগে অংশগ্রহণ করেছে। মেলায় বিভিন্ন সরকারি ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন ও ডিজিটাইজেশন বিষয়ক উপস্থাপনা, আলোচনা/মতবিনিময়/সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
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	চিত্র-১: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের আয়োজনে জেলায় উন্নয়ন মেলা ২০১৮


· Women ICT Frontier Initiative (WIFI):
Women ICT Frontier Initiative (WIFI) জাতিসংঘের এসকাপের আওতাধীন United Nations-Asian and Pacific Training Centre for ICT for Development (UN-APCICT) এর একটি ফ্লাগশীপ কর্মসূচি। গত ০২-০৬ জুলাই ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ এ প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে এই প্রোগ্রামটি আইসিটি বিভাগের পরিচালনায় আইসিটি অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগীতায় সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের নারী উদ্যোক্তাদের আইসিটিতে দক্ষ করে গড়ে তোলার মাধ্যমে ভাল উদ্যোক্তা হয়ে উঠতে সহায়তা করা এর মূল উদ্দেশ্য। যাতে করে তাদের মাধ্যমে পরিচালিত এন্টারপ্রাইজসমূহ আরো বেশি উৎপাদনমূখী এবং টেকসই হতে পারে। এর অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদেরকে কমিউনিটি উন্নয়নে সম্পৃক্ত করতে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখতে ভূমিকা পালন করা। 

জাতিসংঘ উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নে সহায়তার উদ্দেশ্য এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে আইসিটি দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উপযুক্ত আঞ্চলিক ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়নের কাঠামো তৈরি করার জন্য এ কর্মসূচিটি কোরিয়ায় একটি আঞ্চলিক ফোরামে সর্বপ্রথম বিগত ৯-১০ জুন ২০১৬-তে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়।
আইসিটি নির্ভর উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী নারী সৃষ্টিই এ কর্মসূচিটির সর্বোপরি উদ্দেশ্য। 
Key objectives:

1. Strengthen capacity of women entrepreneurs to utilize information and communication technologies in support of their businesses;

2. Strengthen capacity of government leaders and policymakers to create an enabling environment for ICT-empowered women entrepreneurs. 

WIFI প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:
আইসিটি ও উদ্যোক্তায়নের যৌথ সমন্বয়ে নারী উদ্যোক্তা এবং সরকারী নীতি-নির্ধারকদের দুইটি ভিন্ন গ্রুপের জন্য একটি উপযোগী ও বোধগম্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। যার মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও আইসিটি দক্ষতা উন্নয়নের দুটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে। আইসিটি নির্ভর নারী উদ্যোক্তায়নের জন্য উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সরকারী নীতি-নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা WIFI প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটির একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মডিউল তৈরি করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:
Module for Core Content

i) Women’s Empowerment, SDGs and ICT

ii) Enabling Role of ICT for Women Entrepreneurs

Module for Women Entrepreneurs Track

iii) Module 1 on Planning a Business using ICT

iv)   Module 2 on Managing a Business Using ICT

Module for Policymakers Track

v) Module for An Enabling Environment for Women Entrepreneurs 

WIFI InfoBank নামে একটি অনলাইন প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। ব্যবসায়িক এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ডে কিভাবে আইসিটির ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় তার প্রায়োগিক দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এক প্লাটফর্মটি কাজ করছে। এতে আইসিটি লিটারেসির বিভিন্ন কর্মসূচি এবং ব্যবসা সম্পর্কিত বিভিন্ন টুল/এ্যাপ্লিকেশন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।  InfoBank-এ Knowledge Product হিসেবে প্রশিক্ষকদের জন্য ওয়াই-ফাই প্রশিক্ষণ মডিউল এবং বিভিন্ন কেস স্টাডি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর পাশাপাশি WIFI Mobile Learning Platform তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া WIFI Advisory Services প্রদান করা হচ্ছে।
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	চিত্র-১: WiFi এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

	[image: image24.jpg]Dr. Shirin Sharmin Chaudhury MP, Honpie. Speaker, Bangladesh Parliament
Special Guest: Chair:

Ms. Meher Afroze Chumki mp Mr. Zunaid Ahmed Palak Mp
Hon'ble State Minister

Hon'ble s
Ministry of Women and Children Affairs





	চিত্র-১: UN-APCICT এর পরিচালক মিজ শুক রিকে ক্রেষ্ট প্রদান

	


· Asia-Pacific Information Superhighway (APIS) স্টিয়ারিং কমিটির সভা ও বাংলাদেশ:  
বিগত ০১-০২ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিঃ-তে এপিআইএস স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় সোনারগাঁও হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। যা এপিআইএস মাস্টার প্লান ও আঞ্চলিক সহযোগিতা ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়নের ১ম পদক্ষেপ ছিল। এতে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের সদস্যদেশসমূহ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রায় ১০০ জন প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। 

দুই দিনব্যাপী সভায় অংশগ্রহণকারীগণ কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপিত হয়। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপিত হয়। অংশগ্রহণকারীগণ এতে আলোচনায় অংশ নেন। এপিআইএস পরিচালনা কাঠামো নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর সকলের সম্মতিক্রমে মহাপরিচালক, আইসিটি অধিদপ্তর জনাব বনমালী ভৌমিককে আগামী এক বছরের জন্য উক্ত কমিটির সভাপতি নির্বাচন করা হয়। এরফলে এপিআইএস বাস্তবায়ন ইস্যুতে বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা অব্যাহত থাকলো। কেননা ইতোপূর্বে মহাপরিচালক, আইসিটি অধিদপ্তর এপিআইএস ওয়ার্কিং গ্রুপের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশে ব্রডব্যান্ড অবকাঠামো বিনির্মাণের ক্ষেত্রে এ সভাটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হবে। 

এপিআইএস কার্যকর হলে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বিদ্যমান ডিজিটাল ডিভাইড দূরীভূত হবে। এ বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা হয়। প্রস্তাবিত কাঠামোতে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশসমূহে একাধিক Internet Exchange Points (IXP’s) এবং Internet Data Centers (IDC’s) ব্যবহারের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকবে বিধায় বর্তমানে দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ট্রাফিক চলাচলের জন্য বিদ্যমান অতিরিক্ত ব্যয় হ্রাস পাবে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সভায় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। ব্যান্ডউইদ্‌থ এর দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পলিসি সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি সভায় গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়। আশা করা যাচ্ছে যে, এপিআইএস উদ্যোগটির মাধ্যমে Bandwidth ট্রানজিট ও পিয়ারিং ব্যয় ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভবপর হবে; যা ইন্টারনেট Bandwidth ব্যবহারের ক্ষেত্রে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল জুড়ে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্যোগটি সফল হলে সমগ্র অঞ্চল জুড়ে বিদ্যমান ব্যাকবোন নেটওয়ার্কের ব্যবহার একই নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে; যার সুফল এতে অংশগ্রহণকারী সকল দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত হবে। তাছাড়া, এরফলে মাথাপিছু নিম্ন ব্রান্ডউইডথ্ এর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মতো অন্যান্য Least Developing Country (LDC) এবং বিশেষতঃ Land-locked Developing Country (LLDC) সমূহের জন্য অপার-সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। এটি এ সকল দেশসমূহের মধ্যে Cross-border e-Commerce এর সূচনার জন্য যুগান্তকারী মাইলফলক হবে। এটি বাস্তবায়িত হলে মাথাপিছু বান্ডউইডথের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জনে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে আমূল পরিবর্তন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভূত ভূমিকা রাখবে মর্মে আশা করা যায়। 

সর্বোপরি, সাবমেরিন ক্যাবলে দুর্মূল্য প্রযুক্তি এবং প্রতিবেশী রাষ্টের উপর একক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি পেতে হলে বাংলাদেশকে অবশ্যই একটি বহুরাষ্ট্রীয় টেলিযোগাযোগ অবকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিকল্প নেই। সীমিত সংখ্যক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের টেলিযোগাযোগ অবকাঠামো এ উদ্যোগ ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ হিসেবে এর আন্তর্জাতিকতার অভাবকেই দায়ী করা হয়। কিন্তু এপিআইএস  ১ লক্ষ ৪৩ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্নে প্রস্তাবিত এপিআইএস অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৩২ টি দেশকে একটি অবিচ্ছেদ্য এবং নিরবিচ্ছিন্ন তথ্যপ্রযুক্তির আন্তর্জাতিক মহাসড়ক উপহার দিবে। এর অংশীদার হিসাবে বাংলাদেশের তথ্য প্রযুক্তি এবং টেলিযোগাযোগ খাতের সংশ্লিষ্ট সকল উদ্যোক্তা নিজ নিজ কারিগরি সক্ষমতার বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হবে।
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	চিত্র-১: AP-IS এর স্টিয়ারিং কমিটির মিটিং  
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	চিত্র-১: AP-IS এর এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান


· তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস
নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে ১২ ডিসেম্বর ২০১৭ প্রথমবারের মতো পালিত হয়েছে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস ২০১৭। ঢাকায় অনুষ্ঠিত দিবসের র‌্যালি এবং বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছাড়াও এ দিবসে সকল বিভাগীয় শহরে “কনসার্ট ফর আইসিটি” এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বর্ণাট্য র‌্যালি আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে এ দিবসের উপর নির্মিত ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়েছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবসের র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করে ২,১৩,০৫০ জন, কনসার্ট ফর আইসিটি দিবসে অংশগ্রহণ করে ৪০,৫০০ জন এবং ১২৩টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবে Programming Contest এ অংশগ্রহণ করে ১,৮৪৫ জন।
· স্বল্পোন্নত দেশের স্ট্যাটাস থেকে উত্তরণের সাফল্য উদযাপন:
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· আইসিটি অস্কারখ্যাত অ্যাপিকটা পুরস্কার- ২০১৭
অ্যাপিকটা মূলত একটি সম্মানজনক প্রতিযোগিতা। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বৃহত্তম সংগঠন এশিয়া প্যাসিফিক আইসিটি অ্যালায়েন্স (অ্যাপিকটা)। এ অঞ্চলের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সম্ভাবনাময় ও সফল উদ্যোগ, সফটওয়্যার ও তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর সেবার স্বীকৃতি দিতে প্রতিবছর অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডসের আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবারই প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠিত হয়। 
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চিত্রঃ এপিকটা এ্যাওয়ার্ড এর একটি বিজয়ী মুহুর্ত
16. পুরুস্কার/সম্মাননাঃ
· পুরস্কার ও পদক: 
· তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর  এর পরিচালক (উপ-সচিব) জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জেলা পর্যায় সাধারণ (দলগত) এবং জাতীয় পর্যায় কারিগরি (দলগত) ক্যাটাগরিতে জনপ্রশাসন পদক-২০১8 এর পদক গ্রহণ করেন।
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	চিত্রঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জনাব মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, পরিচালক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর 
জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ গ্রহণ করছেন।


· জাতীয় পর্যায়ে সাধারণ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধে অবদান রাখায় দলগত শ্রেণীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ গ্রহণ করছেন ময়মনসিংহের ত্রিশাল উপজেলার আইসিটি অধিদপ্তরের সহকারী প্রোগ্রামার জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম।
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চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে জনাব মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, সহকারী প্রোগ্রামার,

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর জনপ্রশাসন পদক ২০১৮ গ্রহণ করছেন।
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